
ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর জন্ম
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১৯৫ িহজরীর ১০ই রজব আহেল বাইেতর নবম ইমাম মুহাম্মাদ ইবেন আলী আল-জাওয়াদ আত-তাকী (আ.) জন্মগ্রহণ কেরন। তাঁর
নাম মুহাম্মদ,কুিনয়াহ আবু জাফর এবং তাঁর প্রিসদ্ধ উপািধ হচ্েছ ‘তাকী’এবং ‘জাওয়াদ’। এই মহান ইমােমর জন্মিদন

উপলক্েষ সবাইেক জানাই আন্তিরক শুেভচ্ছ্ ।

ইমাম  জাওয়াদ  আত-তাকী  (আ.)-এর  িপতা  িছেলন  অষ্টম  ইমাম  আলী  ইবেন  মূসা  আর-েরযা  (আ.)  এবং  তাঁর  মাতার  নাম  িছল
‘সািবকাহ’। ইমাম েরজা (আ.) তাঁেক ‘িখযরান’ বলেতন। এই মহীয়ষী রমণী রাসূল (সা.)-এর স্ত্রী মািরয়া িকবিতর বংেশর

িছেলন।

ইমাম েরজা (আ.)-এর েবান হািকমাহ বেলন : ইমাম েরজা (আ.) আমােক ইমাম মুহাম্মদ তাকী (আ.)-এর জন্েমর সময় িখযরােনর
: কােছ থাকার িনর্েদশ েদন। নবজাতক জন্েমর তৃতীয় িদবেস আকােশর িদেক তাকাল অতঃপর ডােন ও বােয় েদখল এবং বলল

(اشهدُ ان لا اله الاّ الله و اشهد انّ محمّداً رسول الله )

’অর্থাৎ আিম সাক্ষ্য িদচ্িছ েয,আল্লাহ্ ছাড়া েকান মাবুদ েনই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) হচ্েছন আল্লাহর রাসূল।‘

আিম  এই  িবস্ময়কর  ঘটনা  অবেলাকন  কের  তিড়ৎ  ভাইেয়র  কােছ  িগেয়  যা  েদেখিছ  তা  বর্ণনা  করলাম।  ইমাম  েরজা  (আ.)
বলেলন,‘যা েদেখছ তার েচেয় আরও েবিশ আশ্চর্যজনক ঘটনা ভিবষ্যেত তার েথেক েদখেত পােব’ (মানােকব,৪র্থ খণ্ড,পৃ.

৩৯৪)।

আবু ইয়ািহয়া সানয়ানী বেলন : ইমাম েরজা (আ.)-এর েখদমেত িছলাম। এমন সময় েছাট্ট িশশু ইমাম জাওয়াদেক তাঁর কােছ
’আনা হেল িতিন বেলন : ‘এই িশশু এমন িশশু েয,িশয়ােদর জন্য তাঁর েথেক বরকতময় আর েকউই দুিনয়ােত আেসিন।

েনােফিল বেলন : ইমাম েরজা (আ.)-এর সােথ একত্ের েখারাসান যাওয়ার পেথ তাঁেক সিবনেয় িনেবদন করলাম : আমার প্রিত
েকান আেদশ উপেদশ আেছ িক? িতিন বলেলন : ‘েতামার প্রিত িনর্েদশ হেলা : আমার পর আমার পুত্র মুহাম্মেদর অনুসরণ
করেব। েজেন রাখ আিম এমন এক সফের যাচ্িছ েযখান েথেক আর েকানিদন িফরব না (উয়ুনু আখবারুর েরজা,২য় খণ্ড,পৃ. ২১৬)।

ইমাম  েরজা  (আ.)-এর  ব্যক্িতগত  েলখক  মুহাম্মদ  ইবেন  আিব  ইবাদ  বেলন,ইমাম  েরজা  (আ.)  তাঁর  পুত্র  ইমাম  জাওয়াদেক
কুিনয়া  ধের  সম্েবাধন  করেতন।  (আরবেদর  মধ্েয  যখন  কাউেক  সম্মােনর  সােথ  স্মরণ  করা  হয়  তখন  তােক  কুিনয়া  ধের
সম্েবাধন করা হয়)। যখন ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর কাছ েথেক েকান পত্র আসত,ইমাম েরজা (আ.) খুশী হেয় বলেতন,‘আবুজাফর
আমােক িলেখেছ.।’  আবার যখন ইমাম েরজা (আ.) আমােক ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর কােছ িচিঠ িলখেত বলেতন,তাঁেক সম্মােনর
সােথ  েখতাব  করেতন।  আর  ইমাম  জাওয়াদ  (আ.)-এর  পক্ষ  েথেক  েয  সমস্ত  পত্র  আসত,তা  খুবই  সুন্দর  বাচন  ভঙ্িগ  ও



বাক্যালংকাের  পূর্ণ  থাকত।

মুহাম্মদ ইবেন আিব ইবাদ আরও বেলন,ইমাম েরজােক বলেত শুেনিছ েয,িতিন বলেতন,‘আমার পের আবু জাফর হচ্েছ আমার
উত্তরািধকারী ও স্থলািভিষক্ত’ (উয়ুনু আখবারুর েরজা,২য় খণ্ড,পৃ. ২৪০)।

মুয়াম্মার ইবেন খাল্লাদ বেলন,ইমাম েরজা (আ.) িকছু কথা স্মরণ কের বেলন : আমার েথেক েশানার প্রেয়াজন েনই,আবু
জাফরেক  আমার  স্থলািভিষক্ত  কেরিছ,েয  েকান  প্রশ্ন  ও  সমস্যা  থাকেল  তােক  প্রশ্ন  কেরা  েস  জবাব  িদেব।  আমােদর
পিরবার এমন এক পিরবার েয এ পিরবােরর সন্তানরা তাঁেদর মহান িপতাগেণর কাছ েথেক ইলেমর হািককাত (জ্ঞােনর িনগুঢ়
রহস্য)  ও  মােরফাত  পূর্ণরূেপ  উত্তরািধকার  সূত্ের  েপেয়  থােকন।  (উদ্েদশ্য  এটাই  েয  পূর্েবর  ইমােমর  সমস্ত
মর্যাদা  এবং  জ্ঞান  পরবর্তী  ইমােমর  কােছ  স্থানান্তিরত  হয়।  আর  এটা  শুধুমাত্র  ইমামগেণর  েবলায়  প্রেযাজ্য

(ইমামগেণর  অন্যান্য  সন্তানেদর  েবলায়  নয়।  (উসূেল  কাফী,১ম  খণ্ড,পৃ.  ৩২১,এরশাদ,েশখ  মুিফদ,পৃ.  ২৯৮।

খাইরানী  তার  িপতা  েথেক  বর্ণনা  কেরন,েখারাসােন  ইমাম  েরজা  (আ.)-এর  েখদমেত  িছলাম,েকউ  প্রশ্ন  করল  :  যিদ  আপিন
আমােদর  মাঝ  েথেক  চেল  যান  তাহেল  কার  শরণাপন্ন  হব?  ইমাম  েরজা  (আ.)  বেলন  :  ‘আমার  পুত্র  আবু  জাফেরর  শরণাপন্ন

’হেব।

প্রশ্নকারী হয়ত ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর বয়সেক ইমামেতর জন্য উপযুক্ত মেন কেরিন এবং মেন কেরিছল একিট বালক িকভােব
ইমামেতর  উচ্চ  মর্যাদায়  অিধষ্িঠত  হেত  পাের?  ইমাম  েরজা  (আ.)  বলেলন  :  ‘আল্লাহ  তায়ালা  হযরত  ঈসােক  ৈশশেব
েদালনােতই  নবুওয়াত  দান  কেরেছন।  আর  আবু  জাফরেতা  এখন  ৮  বছেরর  বালক,আল্লাহর  কােছ  িকছুই  অসম্ভব  নয়”(উসূেল

কাফী,১ম  খণ্ড,পৃ.  ৩২২,এরশােদ  েশখ  মুিফদ,পৃ.  ২৯৯)।

আবদুল্লাহ্ ইবেন জাফর বেলন,ইয়ািহয়া ইবেন সাফওয়ােনর সােথ ইমাম েরজা (আ.)-এর িনকেট উপস্িথত হলাম। েসখােন িতন
বছেরর বালক ইমাম জাওয়াদও িছেলন। ইমাম েরজােক সিবনেয় িনেবদন করলাম : আল্লাহ না করুন,আপিন যিদ আমােদরেক েছেড়
চেল যান,তাহেল আপনার উত্তরািধকারী েক হেবন? ইমাম েরজা (আ.) আবু জাফেরর িদেক ইশারা কের বলেলন,আমার এ সন্তানই
আমার উত্তরািধকারী ও স্থলািভিষক্ত। বললাম : এত কম বয়েস? িতিন বলেলন : হ্যাঁ,এ বয়েসই। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত
ঈসা (আ.)-েক ৈশশেবই নবুওয়াত দান কেরেছন,অথচ তখন তাঁর বয়স িতন বছরও িছল না (েকফায়াতুল আছার,পৃ. ৩২৪; িবহারুল

আনওয়ার,৫০তম খণ্ড,পৃ. ৩৫)।

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবেন আলী আল জাওয়াদ (আ.) তাঁর মহান িপতার শাহাদেতর পর ২০৩ িহজিরর ১৭ সফর পৃিথবীেত
ইমাম ও আল্লাহর খিলফার দািয়ত্বশীল িহসােব িনযুক্ত হন। এ সময় তার বয়স িছল মাত্র নয় বছর। ইমাম জাওয়ােদর বয়স
কম হওয়ার কারেণ অজ্ঞরা প্রায়ই তাঁেক পরীক্ষা করত। িকন্তু ইমােমর েখাদায়ী জ্ঞােনর দ্যুিত এতই েবিশ মানুেষর
দৃষ্িট আকর্ষণ করত েয,হযরত ইয়ািহয়া ও ঈসা (আ.)-এর ৈশশেব নবুওয়াত প্রাপ্িতর িবষয়িট প্রমােণর জন্য এই মহান
ইমােমর দৃষ্টান্ত আনা প্রেয়াজন হেতা অর্থাৎ তাঁেদর নবুওয়াতেক ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর ইমামেতর মাধ্যেম প্রমাণ

করা হেতা।

ইমাম  মুহাম্মাদ  ইবেন  আলী  আল-জাওয়াদ  আত-তাকী  (আ.)-এর  জীবনকাল  িছল  তাঁর  পূর্বসূির  ও  উত্তরসূিরর  তুলনায়
সংক্িষপ্ত।  মাত্র  আট  বছর  বয়েস  িতিন  ইমাম  হন  আর  মাত্র  পঁিচশ  বছর  বয়েস  তাঁেক  িবষ  প্রেয়ােগ  হত্যা  করা  হয়।



অবশ্য িতিন অেনক সািহত্য-কর্ম েরেখ েগেছন এবং িবপুল শ্রদ্ধা ও ভক্িত লাভ কেরেছন।

মুহাম্মদ ইবেন হাসান ইবেন আম্মার বেলন,দু’বছর যাবৎ আিম ইমাম েরজা (আ.)-এর চাচা আলী ইবেন জাফেরর িনকেট েযতাম।
িতিন তাঁর ভাই ইমাম মূসা ইবেন জাফর (আ.)-এর কাছ েথেক েয সমস্ত হাদীস শুনেতন,তা আমার কােছ বর্ণনা করেতন,আর
আিম তা িলেখ রাখতাম। একদা মসিজেদ নববীেত একত্ের বেস িছলাম,এমন সময় ইমাম জাওয়াদ (আ.) প্রেবশ করেলন। আলী ইবেন

জাফর উেঠ দাঁিড়েয় তাঁেক সম্মান জানােলন এবং তাঁর হস্ত েমাবারেক চুম্বন করেলন।

ইমাম জাওয়াদ (আ.) তােক বলেলন : দাদা বসুন,মহান আল্লাহ্ আপনার উপর রহমত বর্ষণ করুন। িতিন বলেলন : িকভােব বিস
?েহ আমার েনতা,আপিন দাঁিড়েয় থাকেত আিম বসেত পাির

যখন আলী ইবেন জাফর িনেজর স্থােন িফের আসেলন,সকেল তােক িতরস্কার কের বলল,আপিন তাঁর দাদা,আর আপিন িকনা তাঁেক
?এভােব সম্মান েদখােলন

আলী  ইবেন  জাফর  বলেলন  :  চুপ  করুন,আল্লাহ্  আমার  মত  পাকা  দািড়ওয়ালােক  ইমামেতর  েযাগ্য  মেন  কেরন  িন।  অথচ  এই
বালকেক  ইমামেতর  েযাগ্য  মেন  কেরেছন  এবং  তাঁেক  ইমাম  বািনেয়েছন।  েতামরা  বলেত  চাও  আিম  তাঁর  মর্যাদােক
অস্বীকার করব? আিম েতামােদর এ সকল কথা েথেক আল্লাহর কােছ আশ্রয় প্রার্থনা করিছ। আিম তাঁর েগালাম। (উসূেল

(কাফী,১ম খণ্ড,পৃ. ৩২২

 


